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উপার্জন: ইসলামী দৃষ্টিকোণ 


إن الحمد لله ৪১৬১‏ والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين এ‏ بعد : 


অর্থ-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নিয়ামাত। এ নিয়ামাত অর্জন 
করার জন্য রয়েছে নানাবিধ ব্যবস্থা। বেঁচে থাকার জন্য কোনো না 
কোনো পর্যায়ে অর্থসম্পদের প্রয়োজন পড়ে। মানবজীবনে এটি 
শরীরের রক্তের সাথে তুলনাযোগ্য। জীবনকে স্বার্থক করার ক্ষেত্রে 
উপার্জন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । মানুষ অনেক কিছু 
করতে চায়, কিন্তু উপার্জন তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। উপার্জনের উপর 
নির্ভর করে ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ অর্জিত হয়। এটি বাস্তব এবং খুবই 
প্রয়োজনীয় বিষয় । উপার্জন করার ক্ষেত্রে কী করণীয় রয়েছে এবং 
কী বর্জন করতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এই 
প্রবন্ধে | 


1. উপার্জন বলতে কী বুঝায় 


লাভ, প্রাপ্তি, সংগ্রহ, অর্জন ইত্যাদি।১ আরবীতে الكسب‎ এবং 
ইংরেজীতে বলা হয় Income. 


» সম্পাদনা পরিষদ, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, 
৫ম পুন্মুদ্ৰণ ২০০৩)। 


পরিভাষায় উপার্জন হলো: জীবন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে 
সম্পদ অর্জন করা। 


অন্যভাবে বলা যায় যে, Income is the monetarv pavment 
received for goods or services, or from other sources, 


as rents or investments. 


2. মানবজীবনে উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা 
ক. জীবন পরিচালনার জন্য উপাজর্ন আবশ্যকীয় বিষয় 


জীবন ধারণ করার জন্য উপার্জনে সক্ষম প্রত্যেককে উপার্জন করতে 
হবে। উপার্জন ছাড়া পৃথিবীতে বসবাস করা সম্ভব নয়। উপার্জন না 
করে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আর তাই দেখা যায় যে 
সালাত শেষ হওয়ার পর উপার্জনে বের হওয়ার কথা আল-কুরআনে 
বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 


20103 এটা 0৩ ৩৪০9 BN Gl BLT ৬০৪ 9) 


]٠١ [الجمعة:‎ ) 0০১০ ৮1০৫৫ 


8 shttp://dictionarv.reference.com/browse/incomes, 


Retrieved August 25, 2012. 
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“অতঃপর যখন সালাত সমাও হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
পড় আর আল্লাহর অনুথহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি 
বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে গার /”* 

খ পৃথিবী উপাজর্ন করার একমাত্র ক্ষেত্র 


আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শুধু সৃষ্টিই করেননি, জীবন পরিচালনার 
জন্য এ পৃথিবীকে কর্মক্ষেত্র করে দিয়েছেন। সে সাথে উপার্জন 
করার জন্য অসংখ্য ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ বলেন, 
2154355৩218 531৮5 3৮৩০ ক এও 

Do [الملك:‎ ও 5,31 
“তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই 
তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তার রিষ্ক থেকে 
তোমরা আহার কর। আর তার নিকটই প্রুনরড্খান IĊ 


প্রত্যেক ব্যক্তিই পরিবারের সদস্য। তাই পরিবারিক দায়িত্ব পালনে 
তাকে উপার্জন করতে হয়। পরিবারে খাদ্য, TA ও বাসস্থানসহ 


°. সুরা আল-জুমু'আ: ৬২:১০। 
°, সুরা আল-মুলক: ৬৭:১৫ | 


অন্যান্য মৌলিক চাহিদা রয়েছে, যা উপার্জন করে মেটাতে হয়। এ 
বিষয়ে আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


[দাশ [البقرة:‎ (SA 58559 58১ চা এ) 
“আর TNTA পিতার উপর POT, বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে 
খাবার ও পোশাক প্রদান করা /”* 
ঘ. উপাজর্ন করার ক্ষমতা দুনিয়ার কল্যাণকর বিষয় 


উপার্জন করার যোগ্যতা একটি কল্যাণকর বিষয় ١ এটা আল্লাহর এক 
বিশেষ নিয়ামাত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে চিন্তা, বুদ্ধি ও বিবেক 
দিয়েছেন, দু'টি হাত দিয়েছেন। যাতে স্বাবলম্বী হওয়া যায়। অপরের 
নিকট হাত পাততে না হয়। উপার্জন করার মত কল্যাণকর বিষয়ে 

দু'আ করার ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আল-কুরআনে, 
35 BIS gafi َف‎ ES উঠা ف‎ Gh: ES 4৯০৩2 ৯ 
p [البقرة:‎ © 0 


“আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের 57 
আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন আর আখেরাতেও কল্যাণ দিন 
এবং আমাদেরকে আঙ্নের আযাব থেকে রক্ষা করুন ।” ৬ 


°. সুরা আল-বাক্কারাহ: ২:২৩৩। 


IITA হওয়ার মাধ্যম‏ رقا 


ইসলাম অপরের উপর নির্ভর করে জীবন পরিচালনার বিষয়ে 
নিরুৎসাহিত করেছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, 

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায় সে 


কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আগমন করবে যে, তার মুখমন্ডলে 
এক টুকরো গোশতও থাকবে না।” ° 


b উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল রেখে যাওয়ার উপায় 


সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এভাবে বলেছেন, 


B GUM SAS IE تَدَعَهُمْ‎ Ol مِنْ‎ HE AGH UE ES 5 ৬৪) 


: 
Pal 
أيديهم‎ 


১ সুরা আল-বাক্ধারাহ: ২:২০১। 
৭ ইমাম বুখারী, সহীহ্‌ খ- ২, হাদীস নং ১৪৭৪। 
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“তোমাদের সন্তান সন্ত্রতিদেরকে সক্ষম ও NIFTA) রেখে যাওয়া 
তাদেরকে অভাবী ও মানুষের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে 
যাওয়ার চেয়ে উভম ।” ৮ 


3. উপার্জনের প্রকারভেদ 


আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে মানুষের খাদেম করেছেন। মানুষ 
নির্দেশিত পথে তা থেকে উপার্জন বা সম্পদ আহরণ করবে। 
ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান যা কোনটি হালাল আর কোনটি 
হারাম তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
55 الئاس‎ qa كير‎ ৭ ৩৩ এ SG FG এ dS 
4১581640566 ৮95 SEE JA 
انلو‎ das c ad 
“হালাল বা বৈধ সুস্পষ্ট এবং হারাম বা অবৈধও স্পষ্ট আর এ দু'এর 
মধ্যবর্তী বিষয়গুলো হলো সন্দেহজনক। আর বেশীরভাগ লোকই 
সেগুলো (সম্পর্কে সঠিক পরিচয়) জানে না। অতএব যে ব্যক্তি এ 
সন্দেহজনক জিনিসিগুলোকে পরিহার করলো সে তার দ্বীন ও মান- 


*, ইমাম বুখারী, সহীহ্‌ খ- ১, হাদীস নং ৫২। 
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সম্মানকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহের মাঝে পতিত 
হলো তার উদাহরণ $ রাখালের মত যে পশু চরায় সংরক্ষেত ভূমির 
সীমানায় এমনভাবে যে, যে কোনো সময় সে তাতে প্রবেশ 
করবে ।”।৯ 

আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় উপার্জন দুই ধরণের । ক. হালাল 
উপার্জন খ. হারাম উপার্জন। 


* হালাল উপার্জন 
এটা আল্লাহ তা'আলার বান্দার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি বান্দার 
জন্য জমীনে উপার্জন করার বিরাট ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন। 
তিনি আমাদের কল্যাণে অগণিত সেক্টর তৈরি করেছেন। 
44559454584 وڪن‎ ES ৩৪৪ এ ৬) 
N [المائدة:‎ OSE zÍ ie 
“আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, বরং 


তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নিআমত তোমাদের 
উপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর? 


8,3, হালাল উপাজর্নের OFF ও PANE 


৯ ইমাম বুখারী, সহীহ্‌ খ- 8, হাদীস নং ৫২। 
€. সুরা আল-মায়িদাহ: ৬:৬। 


ক. হালাল উপাজর্নি একটি OFT ইবাদাত 

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। 
বান্দাহ যেসব ইবাদাত করে থাকে হালাল উপার্জন তার মধ্যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এ বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, 


» © SEF SA LKB LEE ঠা এগ عند‎ রড 
DY [العنكبوت:‎ 


“তাই আল্লাহর কাছে রিষ্ক তালাশ কর, তাঁর ইবাদাত কর এবং 
তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে 
গরত্যাবতিতি করা হবে ।”১ 

খ. উপাজর্নের উৎস সম্পকে কিয়ামাতে জিজ্ঞাসা করা হবে 
কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে তার উপার্জনের উৎস সম্পর্কে 
জবাবদিহি করতে হবে। সেজন্য মুমিনের জন্য হালাল উপার্জন 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে হাদীসে উল্লেখ আছে, আব্দুল্লাহ 
ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 


৯ , সূরা আল-আনকাবৃত: ২৯:১৭ | 
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ESR ৩৪৪৪০ sie من‎ এসি IB JAN 
0559554৬020 وَمَالِهِ مِنْأَيْنَ اكْتَسَبَهُ‎ বস 2৩24 
(০০ LS 
“কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক 
কদমও স্বস্থান হতে নড়তে দেওয়া হবে না। ১. তার জীবনকাল 
কিভাবে অতিবাহিত করেছে, ২. যৌবনের সময়টা কিভাবে ব্যয় 
করেছে, ৩. ধন সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে, ৪. তা কিভাবে 
ব্যয় করেছে, ৫. সে দ্বীনের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সেই 
অনুযায়ী আমল করেছে কিনা।”৯২ 


আল্লাহর ইবাদাত করবে অথচ তার উপার্জন হালাল হবে না, এটা 
আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব হালাল উপার্জন 
ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 

8503 ৩৪0 ঝি 5 এন لا‎ CEE اللة‎ Sy اگاس‎ তা 
এ ৩14১5151559 SEEN كوا مِنَ‎ 50 ভা TE ৩৬১ 


3955 85( [المؤمنون: 19৬15‏ الّذِينَ آمَنُوا كوا مِنْ ০৫০‏ 


* , ইমাম তিরমিযী, সুনান, খ- 8, হাদীস নং ২৪১৭, 
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১০৩ পক 


455 امعت أغين ينه‎ LE رال‎ (0৭ [البقرك‎ (০৩ 
حرام 4459 حرا‎ 298৯9 يا 5 42550 حرام‎ দু) G এ JI 


10 ০৫৫৩ ০4১ 355 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্ৰ । তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ 
করেন। তিনি মুমিনদের সেই আদেশই দিয়েছেন, যে আদেশ তিনি 
দিয়েছিলেন রাসূলগণের।” আল্লাহ তা'আলা বলেন, “হে ইমানদারগণ 
তোমরা পবিত্র বস্ত-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে 
রুযী হিসেবে দান করেছি।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফরে 
থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধুলি-ধুসরিত ক্লান্ত-শ্রান্ত বদনে 
আকাশের দিকে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করে ডাকছে, 
হে আমার রব, হে আমার রব অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান 
করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারা সে 
পুষ্টি অর্জন করে। সুতরাং তার প্রার্থনা কীভাবে কবুল হবে? 1 


ঘ. হালাল উপাজর্ন করা আল্লাহর পথে বের হওয়ার শামিল 


** , ইমাম মুসলিম, সহীহ খ- ৩, পৃ. ৮৫, হাদীস নং ২৩৯৩। 
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হালাল উপার্জন করার জন্য প্রয়োজনে বিদেশেও যেতে হতে পারে। 
সেজন্য এটিকে কুরআন মাজীদে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সাথে 
হালাল উপার্জনকে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 


০2৮2)‏ 89256 فى ĠAR ENT‏ من 4095 95555 0396 فى 

]؟٠ [المزمل:‎ 0১৪০ 
“আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, 
আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে ।”১ 


6, হালাল উপাজর্ন আখেরাত বিমুখিতা নয় 

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে এ দুনিয়াতে হালাল উপার্জন 

করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন। সেজন্য উপার্জন করতে বৈধভাবে 

চাকুরী, ব্যবসায়-বাণিজ্য বা অন্য কিছু করা আখেরাত বিমুখতা নয়। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

osh EAN Kea FS Ya, টাটা‏ كما 
টার‏ 

“আর আল্লাহ তোমাকে হা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের 

নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি GAN থেকে তোমার অংশ ভুলে 


5 সূরা আল-মুযযাম্মিল: ৭৩:২০। 
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যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুখহ করেছেন তুমিও 
সেরূপ FIT কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় 
আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না ।”১« 

চ হালাল CNET জানাত লাভের উপায় 

মানুষের দু’টি জীবন রয়েছে, একটি দুনিয়ায়, অপরটি আখেরাতে ৷ 
অতএব হালাল গন্থায় উপার্জনকারী দুনিয়াতে কখনও সমস্যায় 
থাকলেও আখেরাতে জান্নাতে যাবে ١ এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে, আবু 
সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

“যে ব্যক্তি হালাল উপার্জিত খাবার খায় ও সুন্নাতের উপর আমল 
করে এবং মানুষ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে” । ১৬ 


ছ হালাল উপাজর্ন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 7 


* সুরা আল-কাছাছ: ২৮:৭৭ | 
* , ইমাম তিরমীযি, আল-সুনান, খ- ৪,পৃ. ৬৬৯, হাদীস নং ২৫২০, 
হাকিম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, আলবানীর মতে দায়ীফ। 
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পৃথিবীর জীবন নির্বাহে হালাল উপার্জন করার সুযোগ বা যোগ্যতা 
লাভ করা আল্লাহ তাআলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামাত। সেজন্য হালাল 
পন্থায় উপার্জনকারী পরকালে জান্নাতে যাবে। আর অবৈধ পন্থায় 
পরকালীন জীবনে তার জন্য ভয়াবহ আযাব ও শাস্তি অপেক্ষা 
করছে। হাদীসে এসেছে, 
فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث‎ ৬ ৬৬৬ ১৩ «أربع إذا كن فيك‎ 
وحسن خليقة وعفة في طعمة)‎ 
“চারটি জিনিস যখন তোমার মধ্যে পাওয়া যাবে তখন দুনিয়ার অন্য 
সব কিছু না হলেও কিছু যায় আসে না। তা হলো, আমানতের 
সংরক্ষণ, সত্য কথা বলা, সুন্দর চরিত্র, হালাল উপার্জনে 
খাদ্যগ্ৰহণ” 


3.2. হালাল উপাজর্নের TAT কিছু মাধ্যম 
উপার্জন হল মানুষের সম্পদ লাভের প্রক্রিয়া। ইসলাম নির্দেশিত 


পথে মানুষ যে উপার্জন করে সেটিকে আমরা হালাল উপার্জন 
বলবো। পৃথিবীতে নানা উৎসে সম্পদরাজিকে আল্লাহ ছড়িয়ে 


১, আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ আহমাদ, খ- ২, পৃ. ১৭৭, হাদীস নং: 


৬৬৫২ | 
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রেখেছেন। মানুষকে অর্জন করতে হয় এই অর্জন প্রক্রিয়ায় নানাবিধ 
মাধ্যম। ইসলাম হালাল উপার্জন করার জন্য কী কী মাধ্যম হতে 
পারে তার স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে। মাধ্যমগুলো হলো কৃষি, শিল্প, ব্যবসা 
ও চাকুরি ৷ এ মাধ্যমগুলোকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে তার জন্য 
সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। 


ক. কৃষি 
সৃষ্টিকুলের খাদ্যের উৎস কৃষি মহান রাব্বুল আলামীন মানুষের কৃষি 
কাজের সুবিধার্থে পৃথিবীর মাটি ও ভূমিকে উৎপাদন ও ফসল 
ফলানোর উপাযোগী বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
০৪55 B © ৩০ Jie اا‎ b এ LAY AL 
CE gjss © JE; 6,45; © CAH Gie; © e ایتا فا‎ © B 
[re ett [عبس:‎ © ES SAN; لَكُمْ‎ ৫৫৪) দি 5 © 
“মানুষের কর্তব্য তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া-চিন্তা করা। আমিই 


বৃষ্টি বর্ষণ করি, পরে জমি বিস্ময়করভাবে দীর্ণ করি। আর তাতে 
শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবাজি, তরি-তরকারি, যয়তুন, খেজুর, বিশিষ্ট 


উদ্যানসমূহ, ফল এবং গবাদি-খাদ্য উৎপাদন করি, তোমাদের ও 
তোমাদের পশুর ভোগের জন্য” ।৯৮ 


আলো-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, 
অসীম উপকরণ রেখে দিয়েছেন- যার অংশ বিশেষও কিয়ামত পর্যন্ত 
নিঃশেষিত হবে না। আলকুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 
তার সহজসাধ্যতার উপায়-উপকরণের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন, যেন মানুষ তা আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। 
আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামাত যে ব্যক্তি বা জাতি নিয়মিত ও 
পরিমিতভাবে আহরণ করতে পারে, সে ব্যক্তি বা জাতি তো 
সমৃদ্ধশালী হবেই। 

খ শিল্প 


মানুষের জীবন যাপনের চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষি যথেষ্ট নয়। 
প্রয়োজন শিল্লোন্নয়ন। অনেক কৃষিজাত দ্রব্য শিল্পের মাধ্যমে ব্যবহার 
উপযোগী না করলে তা থেকে মানুষ উপকার লাভ করে না। ইসলাম 
কৃষি কাজের উৎসাহ দিয়েছে। তবে সকলে এ কাজে মগ্ন থাকা 


*, সুরা “আবাসা: ৮০:২৪-৩২। 
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থাকতে হবে এমনটি নয়। কেননা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতীয় 
বিপদ-আপদের মোকাবেলা কেবল মাত্র কৃষি দ্বারা সম্ভব নয়। এ 
জন্য কৃষি কাজের সাথে সাথে শিল্প পেশার কাজ করাও জরুরী। এ 
আকাশ-বাতাস, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, মাটি-বালি 
ও তার তলদেশে মহান আল্লাহ তা'আলা যে সম্পদ সৃষ্টি করে 
বিশেষ সমৃদ্ধি ছাড়া জাতীয় আয়বৃদ্ধি করা যায় না। শিল্পকর্মের প্রতি 
পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
SSE Ja بأ‎ ১৪০৯ ০৪ জকি 

[/*:৬১১]] > © 
শোকর আদায় করবে ।”১* সোলাইমান (আ.)-এর উচু উচু প্রাসাদ, 
বড় বড় পানি সঞ্চয় পাত্র এবং নূহ (আ.) এর নৌকা তৈরি বর্ণনা 
পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে। তাছাড়া অধিকাংশ নবীই শিল্পকাজে 
জড়িত ছিলেন। যাকারিয়্যাহ আলাইহিস সালাম ছিলেন কাঠমিস্ত্রি তাও 
আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি। 


* সূরা আল-আম্বিয়া: ا معط‎ 


1 বাবসা 


ব্যবসা-বাণিজ্য একটি সম্মানজনক পেশা । জীবিকা অর্জনের এটি 
একটি অন্যতম উপায়। যাদের উপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ 
রয়েছে তারা এই পেশা অবলম্বন করে। যে জনপদের উপর আল্লাহ 
তা'আলার রহমত রয়েছে যে জনপদে ব্যবসা-কেন্দ্র হিসেবে গড়ে 
ওঠে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[sve [البقرة:‎ 4 191০5 তলা له‎ jeb) 


“এবং আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম 
করেছেন” 


ব্যবসায়ীরা সাধারণ উদ্ৃত্ত অঞ্চলের সামগ্রী ঘাটতি অঞ্চলে পৌঁছিয়ে 
দিয়ে উদ্বৃত্ত অঞ্চলের অপচয় রোধ করে আর ঘাটতি অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ 
প্রতিরোধ করে মানব সমাজের সে সেবা করছে তা সৎকাজের 
অন্তর্ভুক্ত । এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ 
বাণিজ্য করেছেন। 


২. সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৫। 
19 


ঘ. চাকুরি 


জীবিকা অর্জনের আরেকটি অন্যতম উপায় হচ্ছে চাকরি । চাকরির 
মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করা ইসলামী আইনে বৈধ। তবে তাকে 
দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সক্ষম হতে হবে। ইসলামে চাকরি লাভের 
অন্যতম শর্ত হচ্ছে যোগ্যতা অর্জন। যথাযথ যোগ্যতা অর্জন ছাড়া 
কোনো পদের জন্য আবেদন করা ঠিক নয়। হারাম কাজ জনগণের 
না। এক্ষেত্রে আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি 
হাদীসে এসেছে যে, 


25৩55550655 ০৬ قال‎ GLAS رول الله آلا‎ ৫৩৭৪ 
6 55554 55565 চরে (৫) الت شيك بتك امه‎ 
Ga الذي عَلَيْهِ‎ ও 


“আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে কোনো 
দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিবেন না ! একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত আমার কাঁধের উপর রেখে বললেন, 
হে আবু যার! তুমি বড় দুর্বল ব্যক্তি। আর এ পদ হচ্ছে কঠিন 
আমানতের ব্যাপার। কিয়ামতের দিন তা-ই হবে লজ্জা ও লাঞ্ছনার 
কারণ, তবে যে লোক এ দায়িত্বপূর্ণ যোগ্যতার সাথে সে দায়িত্ব গহণ 
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করে এবং দক্ষতা ও সততার সাথে যথাযথভাবে তা পালন করবে 
তার বেলায় নয়। ২ 


চাকরির ক্ষেত্রে ইসলামী আইন হচ্ছে উপযুক্ততা ও পরোপকারিতা। 
চাকুরিজীবিগণ স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে জীবিকা 
অর্জন করবে এবং পরোপকারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি 
অর্জন করবে। 

3.3. হালাল উপাজর্নের মূলনীতি 


ইসলামে উপার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মূলনীতি রয়েছে। এ 
নীতিগুলো অনুসরণ না করলে উপার্জন হালাল হবে না। যা নিম্নে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো : 
ক. উপাজের বাটি হালাল হওয়া 


একজন ব্যক্তি যা উপার্জন করবে সে উপার্জেয় বস্তুটি অবশ্যই হালাল 

হতে হবে। আর ইসলাম কল্যাণকর সকল বস্তুকে মানবজাতির জন্য 

হালাল করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

PEAT SHE 956 ولا‎ ও ১৫ তা فى‎ LIE এরা ডট 
IMA [البقرة:‎ O ৬০০ 336 (4০ 


১. ইমাম মুসলিম, সহীহ, খ- b, পৃ. ৬, হাদিস নং ৪৮২৩। 
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“হে মানুষ পৃথিবীতে হালাল ও তাইয়িব যা রয়েছে তা থেকে আহার 
কর। আর শয়তানের ME অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সো 
তোমাদের প্রকাশ WP PE 


খ উপাজের্র TER 9/939 (তাইয়িব) হওয়া 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
» © الى أنثم به مُؤْمِنُونَ‎ TIS, ও ১৩০ HESS LE 


[AA [المائدة:‎ 


“আর আহার কর আল্লাহ যা তোমাদের FF দিয়েছেন তা থেকে 
হালাল, পবিত্র FEI আর তাকওয়া 37927767 কর আল্লাহর যার প্রতি 
তোমরা YAT? 


সুতরাং শুধুমাত্র হালাল হলেই চলবে না; বরং তা অবশ্যই তাইয়্যিব 
(পবিত্র ও উত্তম) হতে হবে। এখানে তাইয়্যিব বলতে ভেজালমুক্ত 
স্বাস্থ্যসম্মত ইত্যাদি উদ্দেশ্য । এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যা 
মূলগতভাবেই নির্ভেজাল, খাটি ও পবিত্র। অবশ্য অধিকাংশ 
মুফাসসিরগণ আয়াতে হালাল শব্দ দ্বারা ‘মূলগত বৈধতা’ এবং 


১. সুরা আল-বাক্কারাহ: ২:১৬৮। 
২. সূরা আল-মায়িদাহ: ৫:৮৮। 
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“তাইয়্যিব দ্বারা পদ্ধতিগত বৈধতার অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং এ 
দু’শব্দ দিয়ে দু'টি মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 

গ উপাজর্নের ক্ষেত্রে মাধ্যমটি বৈধ হওয়া 

উপার্জনের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় উপায় ও মাধ্যমটি অবশ্যই বৈধ পন্থায় 
হতে হবে। কেননা যাবতীয় অবৈধ উপায় ও পন্থায় অর্থসম্পদ 
উপার্জন করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। পবিত্র কুরআনের একাধিক 
আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়ে মুমিনগণকে সর্তক করা হয়েছে। মহান 
আল্লাহ বলেন, 

3১৫৪ أن‎ থু! ৬০৩ এলি 9৬০ Sisa ওক ও) 

جر عن تَرَاضٍ 3 [৫৭:৮0]‏ 

“হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের খন- 
মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা ।”* 


ঘ. উপাজর্নে কম বা বেশি হওয়াকে NFT হিসেবে মনে করা 


বেশি বা কম উপার্জন করার মধ্যে আল্লাহ পরীক্ষা করে থাকেন। এ 


৯. সুরা আন-নিসা: ৪:২৯। 
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© ১:০০ وق‎ SAL 42259 42545 tisfa دا‎ LAY تأما‎ ( 


DI 0 [الفجر:‎ » © 5100 JAG B, এড 5355 LIST ĠU, 


“আর মানুষ তো এমন যে, যখন তার রব তাকে PF করেন, 
অতঃপর তাকে সম্মান দান করেন এবং অনুখহ প্রদান করেন, তখন 
সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি 
তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার উপর তার রিষ্ককে সঙ্কুচিত করে 
দেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে অপমানিত PENET > 


৬. উপাজর্ন আল্লাহর বিধান পালনে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না 


অনেক সময় উপার্জন করতে করতে আল্লাহর কথা স্মরণ থাকে না। 

আল্লাহর ইবাদাতের কথা ভুলে যায়। এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে 

না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

১০2196৯৩০1৯ وَل‎ ভন ُلْهِحُ‎ সিএ ওজু) 
A [المنافقون:‎ 0 SJ B AMU WS 558 


২. সুরা আল-ফজর: ৮৯:১৪-১৫। 
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“হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সভ্ভান-সভ্ভাতি যেন 
তোমাদেরকে আল্লাহর WIA থেকে উদাসীন না করে। আর যারা 
এরূপ করে তারাই তো FONE /”২৬ 


চ কেবল সম্পদ অজর্নই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় নয় 


কেবল সম্পদ অর্জন আল্লাহর নৈকট্য লাভে বাঁধাও হতে পারে, এ 
৩৯০ Fh 85 31619৩০০৪৪০ وَلآأوْلَدُكُم پال‎ EDN Y 
€ ৪৩০০৮ ৩৬০] ৩০০০০ ৩ alia 28 ৩৩০১৩ صلخا‎ 

[YY [سبا:‎ 


“আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সভ্ভাতি এমন TE নয় যা 
তোমাদেরকে আমার নিকটবতাঁ করে দেবে | তবে যারা ঈমান আনে 
ও নেক আমল করে, তারাই তাদের আমলের বিনিময়ে পাবে বহুওণ 
গরাতিদান। আর তারা (জোনাতের) সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে 
থাকবে >? 


ছু রিযক দেরিতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা 5799787 না করা 


৯. সুরা আল-মুনাফিকুন: ৬৩:৯। 
১. সূরা সাবা: ৩৪:৩৬। 
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রিযক দেরিতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা যাবে না। 
জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, 

(1541449০0১1 IS EN 
‘রিযক দেরিতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করো না। কেননা 
কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যায় না যতক্ষণ না তার নির্ধারিত 
শেষ রিযক তার কাছে পৌঁছে যায়। অতঃপর তোমরা হালাল রিযক 
সুন্দরভাবে তালাশ করো। হালাল গ্রহণ কর, আর হারাম থেকে 
বিরত হও U 


3.4. হালাল ENKA WN 
ক. সততা 


উপার্জন হালাল করার ক্ষেত্রে সততা থাকতে হবে । উপার্জেয় বস্তু 
হালাল এবং পদ্ধতিগতভাবে হালাল হলেও সততা না থাকলে 
উপার্জন হালাল হবে না। আর সততা অর্জন করার মাধ্যমে জান্নাতে 
যাওয়ার বিরাট সুযোগ রয়েছে। হাদীসে এসেছে, 


আবুসতী, সহীহ ইবন হিব্বান খ- ৭, পৃ. ৩২, হাদীস নং ৩২৩৯। 
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52058 1: JU ০2 ada الله‎ fo 41150 ৩০ taa عن أن‎ 
৮59 A ওল مَعَ‎ ৬৮৭ 
“আবু সাঈদ খুদরী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী 
(কিয়ামতের দিন) নবীগণ, সিদ্দিকীন ও শহীদদের সাথে থাকবে ।”২৯ 


খ আমানতদারিতা 


আমানতদারিতা এমন একটি গুণ যা হালাল উপার্জন করার জন্য 
অপরিহার্য । আমানতদারিতা না থাকলে উপার্জন হালাল হবে না । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


€ ركد‎ ঝা ডা এপ ازن‎ ওরা 385 ৩ كذ ليخ قت‎ ١ 
[SAY [البقرة:‎ 
“আর যদি তোমরা একে অপরকে RIE মনে কর, তবে যাকে 


RIE মনে করা হয়, সে যেন স্বীয় আমানত আদায় করে এবং নিজ 
রব আল্লাহর তাকওয়া অবলঙ্কনন করে ।”*০ 


$ ওয়াদা পালন করা 


৯ . ইমাম তিরমিযী, সুনান আত-তিরমিযী, খ- ২, পৃ. ৫০৬, হাদীস নং: 
১২০৯। আলবানী বলেছেন হাদিসটি দুর্বল। 


* , সুরা আল-বাক্কারাহ: ২:২৮৩। 
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চাকরি বা ব্যবসায় যেসব ওয়াদা করা হবে তা অবশ্যই পালন করতে 
হবে। ওয়াদা পালন করে হালাল উপার্জন করার পাশাপাশি আল্লাহর 
ভালবাসাও পাওয়া MI আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন, 


]77 [ال عمران:‎ ও ওমা LL MIG ভু ০১০৪ উট ৬5৬) 


“হ্যা অবশ্যই যে নিজ ONTOS FF করে এবং তাকওয়া 7 
করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ মুজাকীদেরকে ভালবাসেন ।”*১ 


তাছাড়া ওয়াদাপুরণ জান্নাতে যাওয়ার কারণ হবে। উবাদা ইবন 
সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


شترا ل اا شعن لغ ا ا ا عا 53551015809 
1,815 إا اين وَاحْمَطُوا مُرُوجَكُمْ وَعْضُوا أبصاركم وكفوا أيديكم؛ 


“তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমদেরকে 
জান্নাতে যাওয়ার যামীন হব, যখন কথা বলবে সত্য বলবে, যখন 
ওয়াদা করবে তা পূরণ করবে, যখন আমানত গ্রহণ করবে তখন তা 
চক্ষুগুলো নীচু করে রাখবে এবং হাতগুলো নিয়ন্ত্রনে রাখবে’ ২ 


* . সুরা আলে ‘ইমরান: ৩:৭৬। 
৩, সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২৭১; নাসির উদ্দীন আলবানী, 
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আভরিকতা‏ ف 
উপার্জন হালাল করার জন্য উক্ত কাজে আন্তরিক হতে হবে। কথা ও‏ 
কাজের গরমিল পাওয়া গেলে হালাল উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকতে‏ 
হবে। আন্তরিকতার ঘাটতি মুনাফিকের লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা‏ 
বলেন,‏ 
এড 32৯‏ لَيْسَ [4৬:৩০] 893 ও‏ 

“তারা তাদের মুখে বলে, যা তাদের অস্তরসমুহে নেই ।”** 
৬. স্বচ্ছতা 
উপার্জন হালাল করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকতে হবে, কোনো 
গোজামিল বা অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না 1 আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

]۷١ [الاحزاب:‎ ) 91255 VEE di সিএ জা পুতি 
“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা 
বলা /”*5 


আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, 


আসাসিলাঙ্গলাতুস সহীহাহ, খ- ৩, পৃ. ৩৩, হাদীস নং ১৪৭০। 
* সূরা আলে ‘ইমরান: ৩:১৬৭। 


* সূরা আল-আহ্যাব: ৩৩:৭০ ١ 
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و اد کا ا و SAE‏ ارا ويا اه و هان اشرت 

১৪৩ 3‏ وله عل كل 5৩৪‏ قَدِيرٌ © 4 [ال عمران: (A‏ 

“বল, তোমরা যদি তোমাদের NEITA হা আছে তা গোপন কর 

অথবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর আসমানসমূহে যা কিছু 

আছে ও যমীনে যা আছে, তাও তিনি জানেন । আল্লাহ সব কিছুর 
উপর ক্ষমতাবান ।”*« 


চ শৃঙ্খলা 
ব্যক্তির মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ থাকতে হবে। এমন বিধি-বিধান যা 
কুর'আন সুন্নাহ বিরোধী নয় তা মেনে চলতে হবে ١ কুরআনে বলা 
হয়েছে, 
€৬ ৮3596 deaa আআ জিপিএ জা এডি) 
[০৭ saladi] 
“হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর 
রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে FECT আধিকারীদের ।” ** 


ছ ইলম JAT করা 


* . সূরা আলে “ইমরান: ৩:২৯। 
*, সুরা আন-নিসা: ৪:৫৯। 
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যেহেতু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু নেই, সেজন্য ব্যক্তিকে হালাল 
উপার্জন করার জন্য ইলম অর্জন করতে হবে । কারণ তাকে জানতে 
হবে কোনটি হারাম আর কোনটি হালাল। কুরআনে বলা হয়েছে, 
(II مِنَ‎ 54951 I ER أل‎ এ زيئة‎ ০৬০১) 
EEN 
“বল, ‘কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দযোর্পকরণ, যা তিনি তাঁর 
বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র E? 


* হারাম উপার্জন 
হারাম উপার্জন সম্পর্কে জানা না থাকলে উপার্জনকে শতভাগ হালাল 


করা যাবে না। সেজন্য কোনটি হারাম উপার্জন তা সম্পর্কেও জানতে 
হবে ١ এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


a [الانعام:‎ 4 42050 ৩৯৬ ৫25 3০) 


“অথচ তিনি তোমাদের জন্য বিজারিত বণনা করেছেন, যা তোমাদের 
উপর হারাম করেছেন /”*৮ 


ও. সুরা আল-আ'রাফ: ৭:৩২। 


৩. সুরা আল-আন'আম: ৬:১১৯। 
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হারাম উপার্জন দুইভাবে হতে পারে: একটি বস্তুগত হারাম অপরটি 
হলো পদ্ধতিগত হারাম। 


এ, TETO হারাম 


কিছু কিছু বস্তু রয়েছে যা মূলগতভাবেই হারাম। এগুলোকে 
কোনভাবেই হালাল করার সুযোগ নেই। যেমন: মদ, চুরি করা, 
অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, শুকরের গোশত, মৃত প্রাণির গোশত 
ইত্যাদি। 


২ পদ্ধতিগত হারাম 


কিছু কিছু বস্তু রয়েছে যা মূলগত হারাম নয় পদ্ধতির কারণে 
হারাম। যেমন, সুদ, ঘুষ বা উপরি আয় বা TAR বা Invisible 
cost বা speed money, জুয়া, লটারী, ধোঁকা, প্রতারণা, 
মওজুদদারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী, চোরাচালান, 
চটকদার ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করা, 
ওযন ও পরিমাপে কম দেয়া, মালে ভেজাল মেশানো, ভেজাল পণ্য 
অশ্লীল নাচ-গান, মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা, মুর্তি বানানো ও 
মূর্তির ব্যবসা, ভাগ্য গণনার ব্যবসা, জবরদখল, লুষ্ঠন, ডাকাতি, 
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আত্মসাৎ, চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয়, খেয়ানত, ধাগ্নাবাজি, সিন্ডিকেট 
করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো ইত্যাদি ١ 


৪.৫. হালাল উপাজর্নে 7 
ক. মিথ্যাচার ও প্রতারণা 


মিথ্যা এমন একটি খারাপ গুণ যা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে 

যায়। আর মিথ্যা কথা বলে যে উপার্জন করা হবে তা তাকে 

জাহান্নামে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, 

এ| الْمُجُورَ يَهْدِي‎ ৫5 ০৮] এ يَهْدِي‎ DISJI óg SHI; p 
(BI 


“আর তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাকো, কেননা মিথ্যা নিয়ে যায় 
পাপ কাজের দিকে, আর পাপকাজ জাহান্নামে নিক্ষেপ করে” IS 


খ লোভ-লালসা 


সম্পদ অর্জনে অবশ্যই লোভ-লালসাকে বর্জন করতে হবে। লোভ- 
লালসা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। এ থেকে বিরত 
থাকার জন্য আলকুরআনে বিশেষভাবে তাকীদ দেয়া হয়েছে। 


> ইমাম মুসলিম, সহীহ্‌ খ- ৮, পৃ. ৩৫, হাদীস নং ৬৮০৫। 
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১৪০৩৩৯০৪০০১ © ০00) ৬ ও al কোটি 
(tA سوق 22 © > [العكاثر:‎ 
“প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। যতক্ষণ না 
তোমরা কবরের সাক্ষাৎ করবে। কখনো নয়, শীঘ্বই তোমরা 
জানবে” [85 
গ সুদের সম্পৃক্তা থাকা 
সুদ দেওয়া, নেওয়া বা এর সাথে কোনো ধরণের সম্পৃক্ততা রাখা 
যাবে না । কেননা কুরআনে এসেছে, 
© ৩৪৫৮৫ JEG ও ও 5৮55 BLE এক্স জিডি 
ثب فلڪ رموس مول‎ OG وَرَسُولهِء‎ HTS ৩১185৬9৮87৩ 
Eeva eva [البقرة:‎ © 5:05 Y; SALES لا‎ 
“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা 2 
আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা YAT হও 1 কিন্ত যদি তোমরা 


তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের 
ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন 


°, সুরা আল-তাকাছুর: ১০২:১-৩। 
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তোমাদেরই থাকবে ١ তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের 7 
করা হবে না।”*১ 


ঘ. যুলুম করা 
ইসলামে যেকোনো ধরণের যুলুম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা 
যুলুমের ভয়াবহ পরিণাম রয়েছে। সেজন্য তা থেকে বিরত থাকতে 
হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
কি বিডি 16৫94119539) 
DEMS ib bs ا‎ EU EOE: J g 
هَذَاء وَسَقَكَ َم هَدَا‎ Ju اگل‎ SR َم‎ 38; 9655865৩৪৯০ 
وي‎ a الم‎ 
SEP EHEC 25055 ن‎ isl পভ ৩ ০৮৬ قبل‎ Bezz 
(EJ 


তোমরা কি জান কপর্দকহীন কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের 
মধ্যে যার সম্পদ নাই সে হলো কপর্রকহীন। তখন তিনি বললেন, 
আমার উম্মতের মধ্যে সে হলো কপর্দকহীন, যে কিয়ামতের দিন 


°. আল-বাকারাহ:; ২:২৭৮-২৭৯। 
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সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে অথচ সে অমুককে গালি 
দিয়েছে, অমুককে অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে লোকের মাল 
খেয়েছে, সে লোকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে প্রহার 
করেছে। কাজেই এসব নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে সেদিন তার নেক 
আমলনামা দিয়ে দেওয়া হবে ।৪২ 

৬. আপচয় ও 579977 করা 

ব্যবসা-বণিজ্য ও সম্পদ অর্জন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই যেকোন 
ধরণের অপচয় ও অপব্যয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে | আল- 
إِنَّ‎ © 255 JIĠ 3 ০৯01 Għ SSL ৪৪৮ SE 5) 
[الاسراء:‎ © 58 409 ৩5:80 وگن‎ TT SEE Sai 


DV SI 


“আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও 
যুসাফিরকেও। আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় 


৯. ইমাম মুসলিম, সহীহ্‌ খ- ৮, পৃ. ১৭, হাদীস নং ৬৭৪৪। 
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অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই 

অকৃতজ্ঞ” 185 

98193358585 وو‎ jeu کل‎ Le LE) LS ءام‎ 5৯ 
]"١ لا يجب آلْمْسْرِفِينَ © [الاعراف:‎ 


“হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা এহণ 
কর এবং খাও পান কর ও অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি 
আপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না ।”৪৪ 


চ 7777 সম্পৃক্ততা 
ঘুষ দেওয়া, নেওয়া বা এর সাথে কোনো ধরণের সম্পৃক্ততা রাখার 
কোনো সুযোগ নেই। কেননা হাদীসে এসেছে, 


ed 1৮481150825 06572598125 
38৮09 
“আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 


বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও 
ঘুষগ্রহণকারী উভয়কে লানত দিয়েছেন” if 


°, সূরা বনি ইসরাঈল: ১৭:২৬-২৭। 


*. সুরা আল-আরাফ: ৭:৩১। 
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খেয়ানতের মাধ্যমে যে উপার্জন করা হয় তা অবৈধ। তাই সকল 
প্রকার খেয়ানত থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


AIEEE وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ‎ ৫০৩১৪ 
অর্থ: “নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্মান 
নষ্ট করা তোমাদের জন্য হারাম” | ৪৬ 


৫. হারাম উপার্জনের ক্ষতিকর দিকসমূহ 
ক. আল্লাহর নিদেশি et করার শামিল 


আল্লাহ তা'আলা কোনটি হালাল ও কোনটি হারাম তা নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। যে হারাম পথ বেছে নিবে সে আল্লাহর নির্দেশকে অবজ্ঞা 
করলো এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলো । উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল 
উপায় অবলম্বন করতে হবে। যারা হালাল ও হারামের প্রশ্নে 


se আবু দাউদ, সুনান, হাদীস নং ৩৫৮২ 
ذه‎ সহীহ আলবুখারী:১৭৩৯ 


38 


সতর্কতা অবলম্বন করে না, তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেন, 
els 05 3 JE ka مِنْهُ‎ vili الا ان ا بال ا‎ de 33) 


“মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে, যখন ব্যক্তি কোনো 
উৎস থেকে সম্পদ আহরণ করছে, তা হালাল না হারাম, সেদিকে 
কোনো SAĦĦA করবে না।*' 


$ জাহালামে হাওয়ার কারণ 


হারাম উপার্জন জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে ١ এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


(a; اول‎ sa مِنْ سحت‎ ea এ &। 
“আর যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে ওঠে তার জন্য দোযখের 
আগুনই উত্তম?” 1৪৮ 


‘৭, ইমাম বুখারী, সহীহ্‌ খ- ৩, পৃ. ৭১, হাদীস নং ২০৫৯। 
*, নাসির উদ্দীন আলবানী, সহীহ জামিউস MNT, খ- ২, পৃ. ৮৩১, হাদীস 


নং ৮৬৪৮। 
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হারাম উপার্জন জান্নাতে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হবে। এ বিষয়ে 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


“হে কা'ব ইবন উজরাহ, যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে উঠে তা 

জান্নাতে যাবে না” 55 

য. হারাম উপাজর্ন যালিমের হাতিয়ার 

যখন সমাজে হারাম উপার্জন করার সুযোগ থাকে তখন যুলুম- 

নির্যাতন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। আর যুলুমের মাধ্যমে 

অসহায় মানুষ নানাবিধ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কুরআনে বলা 

0৩19 ও 59০6 এ UE qadi JA ৩৮৬০৫ জা YY 
]٠١ وَسَيَِصْلَوْنَ 015 ) [النساء:‎ 

“নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ যুনুমের মাধ্যমে ভক্ষণ করে 


তারা তো তাদের পেটে MET খাচ্ছে: আর অচিরেই তারা 35 
MEAT প্রবেশ করবে ।”* 


৯৯ দারেমী, আস-সুনান, হাদীস নং ২৮১৮। 


“°, সূরা আল-নিসা: ৪:১০। 
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ঙ, হারাম উপাজর্নের দান আল্লাহ এহণ করেন না 


হারাম উপার্জন এমন খারাপ জিনিস যা থেকে দান করলেও কোনো 
লাভ নেই এবং আল্লাহ তা“আলা তা গ্রহণ করেন না। আবু হুরায়রা 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


(0৯০ مِنْ‎ ao S3 ১৮4 29 29০ الله‎ FEY 


“আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা ছাড়া কোনো সালাত PIT করেন না, 
আর হারাম উপাজর্নের দানাও আল্লাহ ANN কবুল করেন না।”« 


৬. হারাম উপার্জন থেকে তাওবাহ 


আমাদের উপার্জনের মধ্যে জেনে বা না জেনে অনেক সময় হারাম 
উপার্জন হয়ে থাকতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা তাওবা করার 
মাধ্যমে পরিত্রাণ পেতে পারি। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে, 


HANES HE ৬৮ EG الله‎ JUŻA Le SAS $ 
[العحريم:۸]‎ 55৭12 ৩৪ ০৫৪ ৬০৫৩ LLY EES 


e, ইবন খুযাইমাহ, সহীহ ইবন TIT, খ- ১, পৃ. ৮, হাদীস নং ১০। 
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“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা, 
আশা করা যায়, তোমাদের রব তোমাদের NATIE মোচন করবেন 
এবং তোমাদেরকে এমন জায়াতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার 
পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত ।”*২ 


ক. হারাম উপাজর্ন করার জন্য AJOS হওয়া 


নিজের উপার্জনের মধ্যে হারাম কোনো কিছু থাকলে তার জন্য 
অনুতপ্ত হতে হবে এবং অনুশোচনা করতে হবে। হারাম উপার্জন 
করার পর নিজের মনের মধ্যে ব্যাকুলতা অনুভব করবে, এজন্য 
নিজেকে হীন মনে করবে 1 এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে বলা 
হয়েছে, 
৩৪০8 ِن‎ 5555 2 ilqa ভা لِلَدِينَ يَعْمَلُونَ‎ এ Je হা এ) 
[W [النساء:‎ © CSS CE أنه‎ ৩৩ 2৪৩ ঝা ০৮৫ এ) 
“নিশ্চয় তাওবা PIT করা আল্লাহর জিম্মায় তাদের জন্য, যারা 
EIT মন্দ কাজ করে। তারপর শীঘই তাওবাহ করে। 
অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন তার আল্লাহ 
মহাত্জানী AETI ।”** 


* সুরা আত-তাহ্রীম: ৬৬:৮। 


সূরা আন-নিসা: ৪:১৭ | 
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খ হারাম উপাজর্ন না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত এহণ করা 


হারাম উপার্জন করতে থাকা অবস্থায় তাওবা করলে তা গ্রহণযোগ্য 
হবে না। যে কোনো ধরণের হারাম উপার্জন না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত 
নিতে হবে৷ এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৫2০ 


285815১5556 گرو أله‎ এস উড إا 9 فة أو‎ জি ( 
[ال‎ ) © 5৯520251955 ما‎ E 95০05 HN ৩০554 تن‎ 
[1০:1১ 

পর আল্লাহকে স্মরণ করে এরপর নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা 
HIN করে, আর আল্লাহ ব্যতীত ওনাহসমূহ ক্ষমা করতে কেউ 
সক্ষম নয় এবং তারা নিজেদের POPA উপর অটল থাকে না 


এবং তারা (গুনাহের বা পাপের উপর অটল থাকার ভীষণ পরিণাম) 
জানে a 


গ হালাল উপাজর্ন ও হারাম উপাজর্ণকে পৃথক করা 


বুঝা বা উপলব্ধির সাথে সাথে হালাল উপার্জন ও হারাম উপার্জনকে 
পৃথক করে ফেলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


*. সুরা আলে-ইমরান: ৩:১৩৫। 
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এজ TLE 4০553)‏ اتيب E‏ يكال 
৩১০০১ 2৫ Ni‏ © [المائدة: De‏ 

“বল, AİT ও Aida সমান নয়, যদিও AARTI আধিক্য 

তোমাকে YF করে ١ অতএব হে বুদ্ধিমান বাকিরা, আল্লাহর তাকওয়া 

অবলঙ্কন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও /”* 

ঘ. আজির্ত হারাম উপাজর্ন সওয়াবের আশা না করে শুধু দায়মুক্তির 

জন্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা 

হারাম পথে উপার্জন করা মাল নিজের কাছে গচ্ছিত রাখার সুযোগ 

নেই। বরং তা সওয়াবের আশা না করে কেবল দায়মুক্তির আশায় 

জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে ফেলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা 

বলেন, 

9৪৮৫০ ETE ELS ৩০৪ ِن‎ সি 95 জয়া এডি) 

ই أن‎ 558 ikali 858582515৭7 ERI 


waad © একী 86 BI ৩90 


“হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন 
করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি 


tt, সুরা আল-মায়িদাহ: ৫:১০০। 
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তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা 
ব্যয় করবে । অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। 
আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত” IĊ 


E কোনো এতিভানের হক নষ্ট হলে বা খেয়ে ফেললে তা দ্রুত 
ফেরত দেওয়া 


কেউ কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানীর কোনো হক নষ্ট করলে বা মাল 
হারাম পন্থায় ভোগ করলে তা দ্রুত ফেরত দিতে হবে। কেননা 
আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


Ba 


০০০0০ JE U أَوْجَبَ الله‎ LE امْرِي مُسْلِم بِيَمِينِهِ‎ EF RESI «مَنِ‎ 
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“যে ব্যক্তি তার নিজ হাতে কোনো মুসলিমের হক খেয়ে ফেলে, 
আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেন। জান্নাত 
হারাম করে দেন। একজন লোক প্রশ্ন করলো, যদি তা সামান্য বস্তু 


* সুরা আল-বাক্কারাহ: ২:২৬৭। 
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হয়। তখন তিনি বললেন, দেখতে যদি তা আরাক গাছের ডাল 
পরিমাণও za e 


চ মাফ চেয়ে নেওয়া 


কারো কোনো মাল খেয়ে ফেলার পর যদি তা ফেরত দেওয়ার 

সামর্থ না থাকে, তবে সে মাফ চেয়ে নিবে। কেননা হাদীসে 

এসেছে, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

303 di এত MED sgh 5৮৮৮5 ġa SS 20858 SE ৬০ 

31755584506 6ن‎ S53 IG Gr iS 
E Jd wet ِنْ سات‎ BILE تحن له‎ 


‘যদি কেউ তার ভাইয়ের ওপর যুলুম করে থাকে, হোক তা মান- 
ইজ্জত অথবা সম্পদ বিষয়ক, সে যেন আজই তা থেকে দায়মুক্ত 
হয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যখন কোনো টাকা পয়সার 
লেনদেন হবে না। সেদিন যদি তার নেক আমল থেকে থাকে তবে 
যুলুম পরিমাণ নেক আমল তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। 


“ ইমাম মুসলিম, সহীহ্‌ অধ্যায়: বাবু ওয়ীদ মানিক তাতাআ হাক্কা 
মুসলিমিন বিইয়ামিনিন ফাজিরাতিন বিন নার, হাদীস নং৩৭০। 
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আর যদি নেক আমল না থাকে তবে মাযলুম ব্যক্তির গুনাহ নিয়ে 
তার ওপর চাপানো হবে’. 


ছ বেশি বেশি সদকাহ বা ভাল কাজ করা 


বেশি বেশি সদকাহ বা ভাল কাজ করার মাধ্যমে পরিত্রাণ পাবার 
জন্য চেষ্টা করতে হবে। কেননা সওয়াবের কাজের মাধ্যমে গুনাহ 
থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


Dt [هود:‎ 4 SELIM يُدْهِبْنَ‎ eaii ój} 
“নিশ্চয়ই ভাল কাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেয় ।”* 


আল্লাহ তা'আলা চান তার বান্দারা আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা 
প্রার্থনা করুক। আর কোনো বান্দাহ অন্যায় করার পর তার নিকট 
ক্ষমা চাইলে তা ক্ষমা করে দেন। সেজন্য বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা 
করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


© Ges TE Úi uk কা ভি AL s iezi Jais os Y 
DV [النساء:‎ £ 


*, ইমাম বুখারী, সহীহ্‌ অধ্যায়: বাদউল ওহী, হাদীস নং ২৪৪৯। 


^, সুরা হুদ: ১১:১১৪। 
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“আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রীতি JTA করবে 
তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, 
পরম দয়াল ।”*০ 


q, উপসংহার 


উপরোক্ত আলোচনা থেকে সাব্যস্ত হলো যে, আমাদেরকে হালাল 
উপার্জনের জন্য উল্লিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। উপার্জন 
উপার্জনের দিকে আমরা না যাই এবং যাবতীয় হারাম উপার্জনের 
পথ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমনিভাবে সতর্ক থাকতেন আবু 
বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু। একদা আবু বকর সিদ্দীক 
রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এক চাকর তাঁকে কিছু খাবার দিল। খাওয়া 
শেষ হলে তিনি দাসকে জিজ্ঞেস করলেন, 


«فمن أين الطعامٌ يا غلام ؟ قال : دفعه ES ০৪ BI‏ أحسنتٌ إليهم في 
الجاهلية এত BUS:‏ هم c‏ وهنا ارتعدث فرائصٌ الصديق » وأدخلّ يده في 
فمه  Koby‏ ما في ৮৬‏ وقال : "والله لو لم تخرجٌ تلك اللقمة إلا مع نفسي 
لأخرجتها» 


৯. সুরা আন-নিসা: ৪:১১০। 
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“এটা কোথা থেকে এসেছে? এ প্রশ্নের জবাবে সে বলল, আমি 
জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনা করেছি। অথচ আমি ভাগ্য 
গণনায় পারদর্শী নই। আমি লোকটিকে ধোঁকা দিয়েছি। আর সে 
আমাকে এটা দিয়েছে। আর তাই আপনি এইমাত্র খেলেন। এ কথা 
শুনে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ মুখে হাত ঢুকিয়ে 
বমি করে দিলেন। পেটে যা ছিল সব বের করে দিলেন। অত:পর 
বললেন, আল্লাহর শপথ, ‘যদি তা বের করতে গিয়ে আমার জীবন 
দিতে হতো তবে আমি তাই করতাম” 1৮৬১ 

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হালাল উপার্জন করা ও হারাম উপার্জন 
থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন। আমীন। 
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